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সূরা আন'আম; আয়াত ৫৩-৫৬

-সূরা আন’আেমর ৫৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

اكِرِنَ هُ بأِعَْلَمَ باِلشهِمْ مِنْ بَيْننَِا ألََيْسَ اللَْهُ عَلالل ا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ليَِقُولُوا أهََؤُلاَءِ مَننََوَكَذَلكَِ ف

আিম এভােব তােদর একদলেক অন্যদেলর মাধ্যেম পরীক্ষা কেরিছ েযন তারা বেল,‘আমােদর মধ্েয িক এেদর (এই গরীব"
(সম্প্রদােয়র) প্রিতই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেলন?’ আল্লাহ্ িক কৃতজ্ঞ েলাকেদর িবষেয় সর্বািধক অবিহত নন?" (৬:৫৩

এর আেগর আয়াত িনেয় আেলাচনার সময় আমরা বেলিছ, েবিশরভাগ মানুষই আশা কেরিছেলন েয, রাসূল হেবন েফেরশতােদর মধ্য
েথেক। নবী-রাসূলরা েফেরশতােদর মধ্য েথেক না হেলও েফেরশতােদর িকছু ৈবিশষ্ট্য তােদর মােঝ থাকেব। েস যুেগর
মানুষ এও েভেবিছেলন েয, রাসূল (সা.) অবশ্যই গণক হেবন এবং িতিন অতীত ও ভিবষ্যত বেল িদেত পারেবন। এ আয়ােতও েস
যুেগর মানুষেদর আেরকিট প্রত্যাশার কথা তুেল ধরা হেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ,  সমােজর েকােনা েকােনা ব্যক্িত
সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান। তারা যখন রাসূলেক সাধারণ জীবনযাপন করেত েদখেতন,  তখন তারা িবস্মেয়র সঙ্েগ বলেতন-
আল্লাহ তায়ালা আমােদর বাদ িদেয় এ ধরেনর সাদািসেধ জীবনযাপেন অভ্যস্ত একজন ব্যক্িতর ওপর ওিহ নািজল করেলন?

যিদ ওিহ নািজল করেত হয় তাহেল আমােদর ওপর নািজল করা েহাক।

পিবত্র কুরআন এ ধরেনর িচন্তা-েচতনা ও দৃষ্িটভঙ্গীর জবােব বলেছ, ওিহ পাওয়ার েযাগ্যতা কখেনাই অর্থ-সম্পদ ও
পদমর্যাদার িভত্িতেত িনর্ধািরত হয়  না  বরং  ওিহ পাওয়ার জন্য শর্ত হেলা,  স্বয়ং আল্লাহর কােছ মর্যাদাবান ও  
েযাগ্য হওয়া। আর আল্লাহই তার বান্দােদর অবস্থা সম্পর্েক ভােলা জােনন। পৃিথবীেত অর্থ-সম্পেদর অিধকারী হওয়া

আল্লাহর কােছ পছন্দীয় ও েযাগ্য হওয়ার মাপকািঠ নয়।

-সূরা আন’আেমর ৫৪ ও ৫৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَإذَِا جَاءَكَ الذِنَ يُؤْمِنُونَ بآِيََاِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتبََ ربَكُمْ عَلَى نفَْسِهِ الرحْمَةَ أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ
لُ الآْيََاتِ وَلتِسَْتبَِنَ سَبِلُ الْمُجْرمِِنَ هُ غَفُورٌ رحَِيمٌ (54) وَكَذَلكَِ نفَُصَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فَأنَ ُثم

আর  যারা আমার আয়াতসমূেহ ঈমান এেনেছ তারা যখন আপনার কােছ আেস তখন আপিন তােদরেক বলুনঃ  ‘সালামুন আলাইকুম’"
েতামােদর প্রিতপালক রহমত করােক তাঁর িনেজর দািয়ত্ব বেল িনর্ধারণ কের িনেয়েছন েয, েতামােদর মধ্েয যিদ েকউ
অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ কের বেস,অতঃপর তওবা কের ও সৎ হেয় যায়, তাহেল আল্লাহ্ (তার প্রিত) ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। "

((৬:৫৪

(আর এভােব আিম আয়াতসমূহ িবস্তািরতরূেপ বর্ণনা কির, েযন অপরাধীেদর পথ সুস্পষ্ট হেয় উেঠ।" (৬:৫৫"



এ আয়ােত আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) েক এ বার্তা িদচ্েছন েয, ঈমানদার ব্যক্িত অেনক পাপ করেলও তােক িবতািড়ত
করা যােব না বরং তােক কােছ েটেন িনেয় তওবা করেত বলেত হেব ও আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কথা শুনােত হেব।

মুসলমানেদর এেক অপেরর সঙ্েগ সম্পর্ক হেত হেব আন্তিরকতা, ঘিনষ্ঠতা ও ভােলাবাসাপূর্ণ। শুধু িনেজেদর মধ্েয নয়
েনতার  সঙ্েগও  একই  ধরেনর  স্বচ্ছ  ও  আন্তিরক  সম্পর্ক  থাকেব।  মুসিলম  সমােজর  সম্পর্ক  ভ্রাতৃত্বপূর্ণ,  দয়া  ও
সহনশীলতার। েযমিনভােব স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তার সব বান্দার ক্েষত্ের অনুগ্রহ করার নীিত গ্রহণ কেরেছ। িতিন
পাপী  ব্যক্িতেদরেকও  ক্ষমা  করার  সুসংবাদ  িদেয়েছন।  েকউ  তার  পাপ  কােজর  জন্য  অনুতপ্ত  হেয়  তওবা  করেল  আল্লাহ
তােক  ক্ষমা  কের  েদন।  এ  কারেণ   আল্লাহতায়ালা  মানুেষর  ওপর  সালাম  ও  দরুদ  পাঠােনার  জন্য  রাসূলেক  দািয়ত্ব
িদেয়েছন।  েযমিনভােব  অন্য  সব  মানুেষরও  দািয়ত্ব  হচ্েছ,  রাসূেলর  ওপর  দরুদ  ও  সালাম  পাঠােনা  এবং  রাসূেলর

প্রশংসা  করা।

েকান েদশ ও সমােজর েনতা ও জনসাধারেণর মধ্েয যিদ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও আন্তিরক সম্পর্ক থােক তাহেল েস সমাজ ও
েদেশর  উন্নয়ন  ও  অগ্রগিত  অবশ্যম্ভাবী।  েস  সমােজ  িবরাজ  কের  সুষ্ঠু  ও  সুন্দর  সম্পর্ক।   আল্লাহ  েযমিনভােব
মানুেষর  প্রিত  অফুরন্ত  অনুগ্রহ  কের  থােকন,  মানুেষরও  উিচত  পরস্পেরর  িবষেয়  েসরকম  অনুগ্রহশীল  হওয়া।   
আল্লাহতায়ালা  পাপাচারীেদরেক  িবতািড়ত  ও  শাস্িতর  সম্মুখীন  না  কের  তওবা  ও  ভােলা  মানুষ  হওয়ার  সুেযাগ  েদন।
অবশ্য পােপরও ধরণ রেয়েছ। েযসব পাপী ব্যক্িত অজ্ঞতা ও সাধারণ েলাভ-লালসার কারেণ পাপ কের পের আল্লাহর কােছ
তওবা কের। আল্লাহ সহেজই তােদর তওবা কবুল কেরন। িকন্তু যারা েজেনশুেন ইচ্ছাকৃতভােব সব সময় পাপ কের যায় এবং

অন্যেদরেকও উৎসািহত কের তােদর পাপ ক্ষমারেযাগ্য নয়।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. অতীত ভুল সংেশাধন কের তওবা করা হেল তােত আল্লাহ েবিশ খুিশ হন এবং ওই তওবা কবুল কেরন।

দুই. আল্লাহর সব মানুষেকই অনুগ্রহ কের থােকন এবং িকন্তু আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ েপেত হেল মানুষেক পাপাচার
েথেক দূের থাকেত হেব ও তওবা করেত হেব।

-সূরা আন’আেমর ৫৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 قُلْ إنِي نهُِيتُ أنَْ أعَْبُدَ الذِنَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لاَ أتَبعُِ أهَْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًِا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتدَِنَ

বলুন (েহ মুহাম্মদ সা.)! েতামরা আল্লাহ্ ছাড়া যােদরেক ডােকা তােদর ইবাদত করেত আমােক িনেষধ করা হেয়েছ। বলুন,"
আিম েতামােদর েখয়াল-খুিশর অনুসরন কির না;তাহেল আিম িবপথগামী হেয় যােবা এবং েহদােয়তপ্রাপ্তেদর অর্ন্তভূক্ত

(থাকেবা না।" (৬:৫৬

মুশিরকরা একত্ববােদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান কের রাসূল (সা.)েক মূর্িতপুজা করার জন্য আহ্বান জানােতা। তারা
বলেতা, কুরাইশ বংেশর িবিশষ্টজেনরা েয পেথ চেলেছন, আপিন েস পেথ িফের আসুন এবং একত্ববােদর পথ পিরহার করুন। এ
আয়ােত  রাসূল  (সা.)  েক  এ  েঘাষণা  িদেত  বলা  হেয়েছ  েয,  িতিন  কখেনাই  মুশিরকেদর  পথ  অনুসরণ  করেবন  না  এবং
িবভ্রান্তেদর মাধ্যেম প্রভািবত হেবন না। রাসূল (সা.) কখেনাই পুজা করেবন না, কারণ এর অর্থ হেলা সিঠক পথ েথেক



দূের  সরা  এবং  ভ্রান্িতেত  ডুেব  যাওয়া।  পিবত্র  কুরআন  এই  আয়ােত  মূর্িতপুজােক  এক  ধরেনর  েখয়ািলপনা  িহেসেব
েঘাষণা  কেরেছ।  কারণ  মূর্িতপুজা  করার  েপছেন  েকােনা  যুক্িত  েনই  এবং  তা  সুস্থ  িবেবক-বুদ্িধর  সঙ্েগ
সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা এেকবােরই অর্থহীন েয, মানুষ িনেজই েকােনা মূর্িত ৈতির কের েসটার প্রার্থণা ও পুজা
করেব। জড় পদার্থ িদেয় ৈতির েকােনা বস্তুর কােছ িনেজেক সমর্পন করা মানুেষর মর্যাদার জন্য অবমাননাকর। কারণ

েকােনা জড় বস্তুর সম্মান মানুেষর েচেয় েবিশ হেত পাের না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. সব ধরেনর অেযৗক্িতক দািবেক প্রত্যাখ্যান করেত হেব এবং যারা অেযৗক্িতক দািব কের, প্রেয়াজেন তােদর সঙ্েগ
সম্পর্কচ্েছদ করেত হেব, যােত সমেঝাতার সব পথ বন্ধ হেয় যায়।

দুই.িবধর্মীেদরেক ইসলাম ধর্েমর প্রিত আকৃষ্ট করার স্বার্েথও েকােনা অেযৗক্িতক দািব েমেন েনয়া যােব না।

 

 


